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সাইয়্েযদুশ শুহাদা হযরত ইমাম েহাসাইন (আ.) চতুর্থ িহজরী ৫ই শাবান অন্য এক েরওয়ােয়ত অনুসাের ৩রা শাবান িতিন
জন্ম গ্রহণ কেরন । কােরা কােরা মেত ৩য় িহজরীর রিবউল আওয়াল মােসর েশষ িদেন তার জন্ম হয় ।

হযরত েহাসাইন (আ.) এর জন্ম গ্রহেণর পর এক হাজার েফেরশতা সােথ িনেয় হযরত িজব্রাইল (আ.) েমাবারকবাদ জানােনার
জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর েখদমেত উপস্িথত হন । হযরত ফােতমা (সা.আ.) নবজাতকেক িনেয় িপতার িনকট আেসন । নবী

কিরম (সা.) তােক েদেখ অত্যন্ত খুশী হন এবং তার নাম রােখন ‘েহাসাইন’।

উম্মুল ফজেলর স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা

ইবেন আব্বাস ‘তাবাকাত’ িকতােব আব্দুল্লাহ ইবেন বাকার ইবেন হাবীব সাহমী সূত্ের হােতম ইবেন সানআ হেত বর্ণনা
কেরন েয, আব্বাস ইবেন আব্দুল েমাত্তািলেবর স্ত্রী উম্মুল ফজল বেলন- েহাসাইন (আ.)এর জন্েমর পূর্েব এক রােত
স্বপ্েন  েদখলাম  পয়গাম্বর  (সা.)  এর  শরীর  হেত  এক  টুকরা  েগাশত  পৃথক  হেয়  আমার  েকােল  এেস  পড়ল  ।  এ  স্বপ্েনর
ব্যাখ্যা সারাসির রাসূল (সা.) এর কােছ জানেত চাইলাম । িতিন বলেলন, েতামার স্বপ্ন যিদ সত্িয হেয় থােক তাহেল

অিচেরই আমার কন্যা একিট পুত্র সন্তােনর জন্ম িদেব এবং আিম তােক দুধ পান করােনার জন্য েতামার কেছ িদব ।
িকছুিদন পর হযরত ফােতমার (সা.আ.) ঘের এক পুত্র সন্তােনর জন্ম হয় । দুগ্ধপােনর জন্য েসই িশশু চেল আেস আমার
েকােল । একিদন তােক রাসূল (সা.) এর েখদমেত িনেয় েগলাম । িতিন নবজাতকেক িনেজর হাটুর উপর বসােলন এবং এেকর পর
এক চুমু িদেত লাগেলন । এ সময় তার এক েফাটা েপশাব রাসূেল েখাদার জামায় পেড় েগল । তখন খুব েজাের আিম নবী (সা.)
এর েকাল েথেক তােক িছিনেয় িনলাম । যার ফেল েস েকেদ উঠল । রাসূল (সা.) রাগান্িবত হেয় আমােক বলেলন- “েহ উম্মুল
ফজল! আমার জামা েধায়া হেব; িকন্তু তুিম আমার সন্তানেকই কষ্ট িদেয়েছা ।” এরপর আিম েহাসাইন (আ.) েক ওখােন েরেখ
পািন আনার জন্য বাইের েগলাম । িফের এেস েদিখ,  রাসূল (সা.) কাদেছন । িজজ্েঞস করলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপিন
েকন কাদেছন ? িতিন বলেলন- একটু আেগ েফেরশতা িজব্রাইল এেস আমােক বেল েগল েয, আমার একদল পথভ্রষ্ট উম্মত আমার
এই  সন্তানেক  হত্যা  করেব  ।  মুহাদ্েদসগণ  বর্ণনা  করেছন  েয,  হযরত  েহাসাইন  (আ.)  এর  বয়স  যখন  ১  বছর,  তখন  ১২  জন
েফেরশতা  হযরত  মুহাম্মদ  েমাস্তফা  (সা.)  এর  কােছ  অবতীর্ণ  হন  যােদর  আকৃিত  িছল  িভন্ন  ধরেনর  এবং  েচহারা  িছল
রক্িতম । তােদর পাখাগুেলা িছল উন্মুক্ত । তারা বলল েহ মুহাম্মদ কািবেলর পক্ষ েথেক হািবেলর উপর েয জুলুম
হয়েছ িঠক একই জুলুম আপনার সন্তােনর উপর আপিতত হেব । এেত হািবলেক েয সওয়াব েদয়া হেয়েছ, েস রকম সওয়াব তােকও
েদয়া  হেব  ।  আর  তার  হত্যাকরীেদর  শাস্িত  ও  আযাব  হেব  কািবেলর  শাস্িতর  মত  ।  ঐ  সময়  আসমানসমূেহ  আল্লাহর  েকান
ৈনকট্যপ্রাপ্ত েফেরশতা িছেলন না । বরং সবাই রাসূল (সা.) এর েখদমেত উপস্িথত হেয় েহাসাইন (আ.) এর িনহত হওয়ার
ব্যাপাের েশাক ও সমেবদনা জ্ঞাপন কেরন-সঙ্েগ ঐ শাহাদেতর িবিনমেয় মহান আল্লাহ েয সওয়াব ও প্রিতদান িনর্ধারণ

কেরেছন, েস সম্পর্েক তােক অবিহত কেরন । একইভােব হযরত েহাসাইন (আ.) এর কবেরর মািট এেন রাসূল (সা.) েক েদখান ।
এ অবস্থার মধ্েযই নবী (সা.)বেলন- “আল্লাহ তুিম ঐ ব্যক্িতেক লাঞ্িছত ও অপমািনত কর, েয আমার সন্তান েহাসাইনেক
অপমািনত করেব । তুিম ঐ েলাকেক হত্যা কর,  েয আমার েহাসাইেন হত্যা করেব । আর তার হত্যাকারীেক তার উদ্েদশ্য

”পূরণ করেত িদওনা।



েহাসাইন (আ.) এর শাহাদত সম্পর্েক িজব্রাইল (আ.) এর সংবাদ প্রদান

হযরত  েহাসাইন  (আ.)  এর  বয়স  যখন  দু’বছর  তখন  রাসূেল  েখাদা  (সা.)  এক  সফের  গমণ  কেরন  ।  সফর  কােল  িতিন  পিথমধ্েয
-দািড়েয় বেল উঠেলন

ইন্নািনল্লােহ ওয়া ইন্না ইলাইেহ রািজউন) এ বাক্য উচ্চারেণর সােথ সােথ তার অশ্রু) انـّا للـه و انّ الیـه راجعـون
গিড়েয় পড়েত শুরু কের । কান্নার কারণ িজজ্েঞস করা হেল িতিন বেলন- িজব্রাইল (আ.) এই মাত্র আমােক েসই ভূিমর খবর
িদেয়  েগল,  েয  ভূিম  েফারাত  নদীর  সােথ  িমেশেছ  এবং  তার  নাম  কারবালা  ।  বেলেছ  েয,  আমার  সন্তান  েহাসাইনেক  েস
জিমেতই হত্যা করা হেব । িজজ্ঞাসা করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার হত্যাকারী েক? এরশাদ করেলন, ঐ ব্যক্িতর নাম
হল ইয়ািজদ । মেন হচ্েছ, আিম এখন েহাসাইন িনহত হওয়া এবং দাফন হওয়ার স্থান দু’িট েচােখ েদখেত পাচ্িছ । আল্লার
রাসূল  ঐ  সফর  েথেক  িচন্িতত  অবস্থায়  িফের  আেসন  এবং  (মসিজেদ  নববীর)  িমম্বের  দািড়েয়  েখাৎবা  প্রদান  কেরন,
েলাকেদর  উপেদশ  েদন  এবং  তার  পােশ  অবস্থানরত  হাসােনর  (আ.)  মাথায়  ডান  হাত  এবং  েহাসাইেনর  (আ.)  মাথায়  বাম  হাত
েরেখ আসমােনর িদেক মাথা তুেল বলেলন- ইয়া আল্লাহ! মুহাম্মদ েতামার বান্দা এবং েতামার রাসূল । এ দু’জন আমার
বংেশর পিবত্র এবং সম্মািনত ব্যক্িত । তােদরেক আমার উম্মেতর মােঝ আমার উত্তরািধকারী িহেসেব েরেখ যাচ্িছ ।
িজব্যাইল (আ.) আমােক জািনেয়েছ েয, আমার এই সন্তানেদর লাঞ্িছত করা হেব । ইয়া আল্লাহ তােদরেক তুিম শাহাদেতর

সূধা পান করাও । তােদরেক শহীদেদর সর্দার বানাও এবং তােদর হত্যাকারী এবং লাঞ্ছনাকারীেদর জন্য তা অশুভ কর ।
নবী (সা.) এর কথা এ পর্যন্ত েপৗছার সােথ সােথ মজিলেশ কান্নার েরাল উঠল। নবী (সা.) িজজ্েঞস করেলন- েতামরা িক
তার জন্য কান্নাকািট করছ ? এরপর িতিন মজিলস েথেক েবর হেয় েগেলন । একটু পেরই মসিজেদ িফের আসেলন । িকন্ত তার
েচহারার  রং  পিরবর্িতত  এবং  িচন্তাগ্রস্থ  িছল্  ।  এবারও  কান্না  জিড়ত  কন্েঠ  খুব  সংক্িষপ্ত  খুতবা  িদেলন  এবং

বলেলন-
েহ মানবমণ্ডলী! আিম েতামােদর মধ্েয দু’িট বড় িজিনস আমানত িহেসেব েরেখ যাচ্িছ । একিট: হল কুরআন, দ্িবতীয়িট:
আহেল বাইত। হাউেজ কাউছােরর পােড় আমার সােথ েদখা করার আগ পর্যন্ত উভেয় এেক অপেরর েথেক িবচ্িছন্ন হেবনা ।
েজেন রাখেব েয, েশষ িবচােরর িদন আিম এ দুই আমানেতর অেপক্ষায় থাকব । আিম আমার আহেল বাইত সম্পর্েক েতামােদর
কােছ িকছুই চাইনা । তেব হ্যাঁ,  আল্লাহ তা’আলা যতটুকু হুকুম িদেয়েছন ততটুকুই েতামােদর প্রিত আমার আহবান ।
আল্লাহ আমােক হুকুম িদেয়েছন েযন েতামােদর কােছ আমার আহেল বাইেতর মহব্বত দাবী কির । কােজই েতামরা ভালভােব
লক্ষ কর-আমার আহেল বাইেতর সােথ শত্রুতা িনেয় এবং তােদর প্রিত জুলুম কের েযন েকউ িকয়ামেতর িদন আমােদর সােথ
সাক্ষাত না কের । মেন েরখ েয,  িকয়ামেতর িদন ৩িট পতাকার পশ্চােত আমার উম্মেতর ৩ িট দল আমার সম্মুেখ হািজর

হেব। এর মধ্েয-
প্রথম পতাকা ◌ঃ প্রথম পতাকািট হচ্েছ কােলা, েফেরশতারা এই পতাকা েদেখ িবচিলত হেয় পড়েব । েসই পতাকার অধীনস্থ
েলােকরা  আমার  সামেন  এেস  দাড়ােব  ।  তােদর  কােছ  িজজ্ঞাসা  করব-  েতামরা  েক  ?  তারা  আমার  নাম  ভূেল  বলেব,  আিম
তাওহীদপন্থী  এবং  আরেবর  েলাক  ।  তােদরেক  বলব  েয,  আিম  হলাম  আহমাদ-আরব  ও  আজেমর  পয়গাম্বর  ।  তারা  বলেব-  আমরা
আপনার  উম্মত  ।  তখন  িজজ্ঞাসা  করব-  আমার  অবর্তমােন  আহেল  বাইত  (আ.)  ও  কুরআেনর  সােথ  িকরূপ  আচরণ  কেরছ  ?  তারা
বলেব-কুরআেনর প্রিত অবেহলা এবং তার হুকুম অনুযায়ী আমল ও কাজ ত্যাগ কেরিছ আর আপনার আহেল বাইতেক (আ.)ধ্বংস
কের পৃিথবী েথেক িনশ্িচহ্ন করেত েচেয়িছ । এরপর আিম তােদর িদক হেত আমার েচহারা িফিরেয় েনব । ওরা িপপাসার্ত

এবং কােলা অন্ধকার েচহারা িনেয় আমার কাছ েথেক দূের সের যােব ।
দ্িবতীয়  পতাকা  ◌ঃ  দ্িবতীয়  পতাকার  পশ্চােতর  েলােকরা  এিগেয়  আসেব  ।  তােদর  পতাকা  প্রথম  পতাকার  চাইেত  অিধক



কােলা ।  আিম তােদর কােছ িজজ্ঞাসা করব- আমার পের আামার বড়  ও  েছাট দুই আমানেতর সােথ িক  ধরেনর আচরণ কেরছ ?
কুরআন ও আহেল বাইেত (আ.) এর সঙ্েগ িক ধরেনর ব্যবহার কেরছ । জবােব বলেব- কুরআেনর িবেরািধতা কেরিছ এবং আপনার
আহেল বাইতেক লাঞ্িছত কেরিছ । তােদরেক িবচ্িছন্ন ও িবক্িষপ্ত কেরিছ । আিম তােদরেক বলব, দূর হও আমার সম্মুখ

েথেক । তারা কােলা েচহারা ও িপপাসার্ত কন্েঠ চেল যােব।
তৃতীয় পতাকা ◌ঃ তৃতীয় পতাকা সামেন িনেয় আেরক দল আমার কােছ উপস্িথত হেব । তােদর েচহারা েথেক নূর িঠকের পড়েব
। আিম তােদর িজজ্েঞস করব-েতামরা েক ? তারা বলেব- আমরা কােলমা তাইয়্েযবায় িবশ্বাসী,  তাকওয়া ও পরেহজগারীর
অনুসারী, রাসূেল আকরাম (সা.) এর উম্মত । আমরাই হলাম সত্েযর একিনষ্ঠ অনুসারী, যােদর ধর্েম সামান্যতম নড়বড় বা
সংশেয়র সৃষ্িট হয়িন । আমরা মহান রাব্বুল আলািমেনর িকতাব কুরআন মিজদেক হােত ধারণ কের এর হালালেক হালাল এবং
হারামেক হারাম েমেন চেলিছ । আমরা আমােদর নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) এর আহেল বাইেত ভালবাসতাম । তােদরেক
িনেজর  মত  মেন  কেরিছ  এবং  তােদর  সাহায্েযর  েবলায়  সামান্যতম  অবেহলাও  প্রদর্শন  কিরিন  ।  তােদর  শ্রুেদর
িবরুদ্েধ লড়াই কেরিছ । আিম তােদরেক বলব- েতামােদর জন্য সুসংবাদ, আিম হলাম েতামােদর নবী মুহাম্মদ । েতামরা
এখন েয রকম বলেল দুিনয়ােতও ঐ রকম িছেল । এরপর আিম তােদরেক হাউেজ কাউসার েথেক পািন পান করাব । তারা সহাস্য

বদেন আনন্িদত হেয় েবেহশেতর িদেক চেল যােব এবং েসখােন তারা িচরস্থয়ী হেব ।
..………………চলেব


